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প্রকাশকের কথা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম।

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। ওয়াসসালাতু ওয়াসসালাম ুআলা আশরাফিল 
আম্বিয়াই ওয়াল মরুসালীন ওয়া আলা আ-লিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাঈন।

বিশ্ববরেণ্য দাঈ ও ফকীহ শায়খ মহুাম্মাদ ইবন সালেহ ইবন উসাইমীন (র) কর্তৃক 
আরবী ভাষায় লিখিত ‘মাজালিস ুশাহরি রামাদান’ একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। তাকওয়া 
অর্জনের মাস হিসেবে রমযানকে উপলক্ষ করে নামকরণ হলেও মাহে রমযান, 
কুরআন ও সিয়ামসহ ইসলামী জিন্দেগীর অনেক ম�ৌলিক বৈশিষ্ট্য ও রূপরেখা 
এতে সন্নিবেশিত হয়েছে।

বাংলা ভাষায় অনবুাদকর্ম প্রকাশ ও বাজারজাত অনিয়ন্ত্রিত পর্যায়ে রয়েছে। ইসলামী 
আকীদা-বিশ্বাস, আমল-আখলাক সম্পর্কিত বহু ভিন্ন ভাষার বইয়ের বাংলা অনুবাদ 
বাজারে প্রচলিত রয়েছে, যেসবের নির্ভরয�োগ্যতা মলূ্যায়নের সযু�োগ নেই। পথৃিবীর 
বহু দেশে ধর্মীয় বিষয়ে গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনমু�োদন 
প্রয়�োজন হয়। বাংলাদেশে এ প্রক্রিয়া অনুসতৃ হলে সাধারণ মুসলিম পাঠক বিভ্রান্তি 
থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন।

আমরা গুণগতমান বজায় রেখে ইত�োমধ্যে বেশ কয়েকটি অনবুাদ বই প্রকাশ করে 
পাঠকবনৃ্দের আস্থা অর্জনে সচেষ্ট রয়েছি। ড. আব ু বকর মহুাম্মাদ যাকারিয়া 
মজমুদার (অত্র গ্রন্থের লেখকের সরাসরি ছাত্র) ও তার সহয�োগী আলী হাসান 
তৈয়ব পরিণত অনবুাদক। তাদের এ উদ্যোগ বাংলাভাষীদের জন্য একটি বিশেষ 
প্রাপ্তি। মাহে রমযানকে কেন্দ্র করে মুসলিম সমাজে আত্মশুদ্ধির যে আবেশ 
পরিলক্ষিত হয়, সে ক্ষেত্রে এ গ্রন্থ ভূমিকা রাখবে বলে আমরা আশা করি।

এ গ্রন্থের আঞ্জাম দেওয়ার ক্ষেত্রে যিনি যেভাবে অবদান রেখেছেন, আমরা 
প্রত্যেকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পাঠকবনৃ্দের নিকট অনুর�োধ, বইটি নিজে 
পড়ুন এবং অন্যকে উপহার দিয়ে দাওয়াতী কর্তব্য পালনে এগিয়ে আসনু। আল্লাহ 
আমাদের সকল নেক-প্রচেষ্টা কবলু করুন। আমীন!

মহুাম্মাদ হেলাল উদ্দীন
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লেখকের ভূমিকা

নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য; আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর নিকট সাহায্য 
প্রার্থনা করি, তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি, তাঁর কাছেই তাওবা করি; আর আমরা 
আমাদের নফসের জন্য ক্ষতিকর এমন সকল খারাপি এবং আমাদের সকল প্রকার 
মন্দ আমল থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। সতুরাং, আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন 
করেন, তাকে পথভ্রষ্ট করার কেউ নেই; আর যাকে তিনি পথহারা করেন, তাকে 
পথ প্রদর্শনকারীও কেউ নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া ক�োন�ো 
হক্ক ইলাহ নেই, তাঁর ক�োন�ো শরীক নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, 
মহুাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসলূ। আল্লাহ তার ওপর, 
তার পরিবার-পরিজন, সকল সাহাবী এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা সনু্দরভাবে তাদের 
অনসুরণ করবে তাদের সবার উপর সালাত ও যথাযথ সালাম পেশ করুন।

অতঃপর-
এ হচ্ছে মবুারক রমযান মাসের কিছ ুআসর; যাতে সিয়াম, কিয়াম, যাকাত ইত্যাদি 
ও এ উত্তম মাসের উপয�োগী কিছ ুবিধান স্থান পেয়েছে।
আমি এটাকে দৈনিক অথবা রাত্রিকালিন আসররূপে সাজিয়েছি।
এর অধিকাংশ খতুবা বা আসরের ভূমিকা আমি ‘কুররাতুল ‘উয়নূিল মবুসিরাহ বি 
তালখীসে কিতাবিত তাবসিরাহ’ গ্রন্থ থেকে যতটুকু সম্ভব পরিপাটি করে চয়ন 
করেছি।
আর আমি এখানে যত বেশি সম্ভব হুকুম-আহকাম ও আদাব নিয়ে এসেছি; কারণ 
মানষুের এটাই বেশি প্রয়�োজন।
আর আমি এটাকে ‘মাজালিস ুশাহরি রামাদান’ তথা ‘রমযান মাসের ৩০ আসর’ 
নামকরণ করেছি।
মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদের এ আমলটুকু একমাত্র তাঁর 
উদ্দেশ্যে বানান এবং এর দ্বারা উপকৃত করেন। নিশ্চয়ই তিনি অত্যধিক দাতা ও 
সম্মানিত।

মহুাম্মাদ সালেহ উসাইমীন
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আসর- এক

রমযান মাসের ফযীলত
=بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيمِْ_

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলার জন্য, যিনি আসমান, যমীন ও তার মধ্যকার সকল কিছ ু
সষৃ্টি করেছেন। রাতের অন্ধকারে ক্ষুদ্র পীপিলিকার বেয়ে উঠাও যার দষৃ্টি বহির্ভূত নয় 
এবং আসমান ও যমীনের বিন্দু-বিসর্গও যার জ্ঞানের বাইরে নয়। “যা আছে আসমানসমহূ, 
যমীন ও এ দ’ুয়ের মধ্যবর্তী স্থানে এবং যা আছে মাটির নিচে সব তাঁরই। আর যদি তুমি 
উচ্চস্বরে কথা বল তবে তিনি গ�োপন ও অতি গ�োপন বিষয় জানেন। আল্লাহ তিনি ছাড়া 
সত্য ক�োন�ো মা‘বদু নাই; সনু্দর নামসমহূ তাঁরই।” [সরূা ২০; ত্বা-হা ৬-৮]

তিনি আদম ‘আলাইহিস সালামকে সষৃ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে পরীক্ষার মাধ্যমে 
মন�োনীত করে সঠিক পথ প্রদর্শন করেছেন। তিনি নহু ‘আলাইহিস সালামকে নবী 
বানিয়ে পাঠিয়েছেন। অতঃপর তিনি আল্লাহর নির্দেশে ন�ৌকা তৈরি করেছেন এবং 
সেটাকে চালিয়েছেন। স্বীয় অন্তরঙ্গ বন্ধু ইব্রাহিম ‘আলাইহিস সালামকে আগুন থেকে 
নাজাত দিয়েছেন এবং সেটার উষ্ণতাকে সশুীতল ও আরামদায়ক করেছেন। মুসা 
‘আলাইহিস সালামকে নয়টি নিদর্শন দান করেছেন; কিন্তু ফেরআউন সেটা দ্বারা 
নসীহত নিতে পারেনি, তার অবস্থান থেকেও সরে আসেনি। ঈসা ‘আলাইহিস 
সালামকে এমন নিদর্শন দান করেছেন যা সষৃ্টিকুলকে বিস্মিত করে দিয়েছে। তিনি 
রাসলূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এমন একটি কিতাব অবতীর্ণ 
করেছেন, যাতে রয়েছে সসু্পষ্ট প্রমাণ এবং হেদায়েত।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি তাঁর অফুরন্ত অসংখ্য ও অনবরত প্রাপ্ত নেয়ামতের। অসংখ্য 
দরূদ ও সালাম বর্ষিত হ�োক উম্মুল কুরা (মক্কায়) প্রেরিত মহুাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 
‘আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর। অবারিত শান্তি বর্ষিত হ�োক তাঁর ওপর, হেরা গুহায় 
তার নিশ্চিত পরম সঙ্গী আব ূবকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, সত্যের ইঙ্গিত প্রাপ্ত 
মতের অধিকারী এবং আল্লাহর আল�োতে যিনি দেখতে পেতেন সে উমর রাদিয়াল্লাহু 
‘আনহু, তাঁর দ ুকন্যার স্বামী যিনি ছিলেন সত্যভাষী সে উসমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু, 
তাঁর চাচাত ভাই আলী রাদিয়াল্লাহ আনহু, যিনি ছিলেন জ্ঞানের সাগর, বনের বাঘ, 
তাদের সবার উপর এবং অপরাপর সম্মানিত আহলে বাইত রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম, 
সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুম যাদের শ্রেষ্ঠত্ব জগতে ছড়িয়ে পড়েছে এবং 
মসুলিম উম্মাহর সকল সদস্যের ওপর সালাত ও সালাম বর্ষিত হ�োক।
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প্রিয় ভাই সকল! আমাদের সামনে সম্মানিত রমযান সমাগত যা ইবাদতের মহৎ 
মওসমু। যে মাসে আল্লাহ তা‘আলা নেক আমলের সাওয়াব সীমাহীন বৃদ্ধি করে 
দেন এবং দান করেন অফুরন্ত কল্যাণ। উন্মুক্ত করেন নেক কাজে উৎসাহী ব্যক্তির 
জন্য কল্যাণের সকল দ্বার। এ মাস কুরআন নাযিলের মাস। কল্যাণ ও বরকতের 
মাস। পরুস্কার ও দানের মাস।

الهُۡدٰى  مِّنَ  وَبَيّنِتٍٰ  لّلِنَّاسِ  هُدًى  الۡقُرۡانُٰ  فيِۡهِ  اُنزِۡلَ  ِىۡۤ  الَّ رَمَضَانَ  =شَهۡرُ 
وَالۡفُرۡقَانِ_

“রমযান মাস, যাতে নাযিল হয়েছে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন, যা বিশ্ব মানবের 
জন্য হেদায়েত, সসু্পষ্ট পথ নির্দেশ এবং হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্যকারী।”1

এ মাস রহমত, মাগফিরাত এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাস। যার প্রথমে রয়েছে 
রহমত, মাঝে রয়েছে মাগফিরাত এবং শেষে জাহান্নাম হতে মুক্তি।

এ মাসের মর্যাদা ও ফযীলতের ব্যাপারে এসেছে অনেক হাদীস যেমন এসেছে 
অনেক বাণী: সহীহ বখুারী ও মসুলিমে আব ূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে 
বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসলুলূ্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

وَصُفِّدَتِ  النَّارِ،  أَبوَْابُ  وغَُلّقَِتْ  الجَْنَّةِ،  أَبوَْابُ  فُتّحَِتْ  رَمَضَانُ  جَاءَ  ڈإذَِا 
چ يَاطِيُْ الشَّ

“যখন রমযান মাস আগমন করে, তখন জান্নাতের দরজাসমহূ খুলে দেওয়া 
হয়, জাহান্নামের দরজাসমহূ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শয়তানকে শঙৃ্খলাবদ্ধ 
করে রাখা হয়।” (সহীহ বুখারী: ১৮৯৯; সহীহ মুসলিম: ১০৭৯)

এ মাসে জান্নাতের দ্বারসমহূ খলুে দেয়া হয় অধিকহারে নেক আমল করার জন্য 
এবং আমলকারীদের উৎসাহ প্রদানের জন্য। আর জাহান্নামের দ্বারসমহূ বন্ধ করে 
দেওয়া হয় যাতে ঈমানদারদের গুনাহ কম অনষু্ঠিত হয়। শয়তানকে শঙৃ্খলাবদ্ধ 
করা হয়, যাতে সে অন্যান্য মাসের মত এ মবুারক মাসে মানষুকে পথ ভ্রষ্টতার 
দিকে নিয়ে যেতে না পারে।

ইমাম আহমদ রহ. আব ূহুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণনা করেন, রাসলুলু্লাহ 
সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

فَمِ  خَلُوفُ  قَبلَْهُمْ:  ةٌ  أمَُّ تُعْطَهَا  لمَْ  رَمَضَانَ،  فِ  خِصَالٍ  تِْ خَسَْ  أمَُّ ڈأعُْطِيَتْ 
حَتَّ  المَْلَئكَِةُ  لهَُمُ  وَتسَْتَغْفِرُ  المِْسْكِ،  ريِحِ  مِنْ  اللهِ  عِندَْ  أطَْيَبُ  ائمِِ  الصَّ

1.	স রূা ২; আল-বাক্বারাহ ১৮৫।
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عِباَديِ  يوُْشِكُ  يقَُوْلُ:  ثُمَّ  جَنَّتَهُ،  يوَْمٍ  كُلَّ  وجََلَّ  عَزَّ  الُله  وَيُزَيّنُِ  يفُْطِرُوْا، 
فيِهِ  دُ  وَيُصَفَّ إلَِكِْ،  وا  وَيَصِيُْ وَالْذََى  المَْئُوْنةََ  عَنهُْمُ  يلُقُْوا  أنَْ  الحُِونَ  الصَّ
، فَلَ يخَْلُصُوْا فيِهِ إلَِ مَا كَانوُا يخَْلُصُونَ إلَِهِْ فِْ غَيْهِِ، وَيُغْفَرُ  يَاطِيِْ مَرَدَةُ الشَّ
لهَُمْ فِ آخِرِ لَلَْةٍچ قيِلَْ: ياَ رسَُوْلَ اللهِ، أهََِ لَلَْةُ القَْدْر؟ِ قَالَ: لَ، وَلَكِنَّ العَْامِلَ 

مَا يوَُفَّ أجَْرَهُ إذَِا قَضَ عَمَلَهُ  إنَِّ
‘আমার উম্মতকে রমযানে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য দেয়া হয়েছে, যা পরূ্ববর্তী ক�োন�ো 
উম্মতকে দেয়া হয়নি: (১) সিয়াম পালনকারীর মখুের না খাওয়াজনিত গন্ধ 
আল্লাহর কাছে মিসকের সঘু্রাণ থেকেও উত্তম। (২) ইফতারের পরূ্ব পর্যন্ত 
ফেরেশতাগণ সিয়াম পালনকারীর জন্য মাগফিরাতের দ�ো‘আ করতে থাকে। 
(৩) আল্লাহ তা‘আলা প্রতিদিন তাঁর জান্নাতকে সসুজ্জিত করে বলেন, আমার 
নেককার বান্দাগণ কষ্ট স্বীকার করে অতিশীঘ্রই ত�োমাদের কাছে আসছে। (৪) 
দষু্ট প্রকৃতির শয়তানদেরকে শঙৃ্খলাবদ্ধ করা হয়, ফলে তারা অন্য মাসের ন্যায় 
এ মাসে মানষুকে গ�োমরাহীর পথে নিতে সক্ষম হয় না। (৫) রমযানের শেষ 
রজনীতে সিয়াম পালনকারীদের ক্ষমা করে দেয়া হয়। বলা হল�ো- হে আল্লাহর 
রাসলূ, এ ক্ষমা কি কদরের রাতে করা হয়? রাসলুলু্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, না, বরং ক�োন�ো শ্রমিককে তার পারিশ্রমিক তখনই দেয়া 
হয়, যখন সে কাজ শেষ কর।1

আমার দীনী ভাইয়েরা! এ মলূ্যবান পাঁচটি বৈশিষ্ট্য আল্লাহ তা‘আলা অন্য সকল 
উম্মতের মধ্য থেকে কেবল আপনাদের দান করেছেন এবং এর মাধ্যমে আপনাদের 
ওপর নেয়ামাত পরূ্ণ করে বিশেষ ইহসান করেছেন। এভাবে আল্লাহর কতই না 
নেয়ামত ও অনুগ্রহ আপনাদের ওপর ছায়া হয়ে আছে; কারণ,

ةٍ اُخۡرجَِتۡ للِنَّاسِ تاَمُۡرُوْنَ باِلمَۡعۡرُوفِْ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ المُۡنكَْرِ  =كُنتُْمْ خَيَۡ اُمَّ
وَتؤُۡمِنُوْنَ باِللهِ_

1.	 আহমদ: ৭৯১৭। হাদীসের সতূ্র খবু দরু্বল। হাদীসটি আহমদ ও বাযযার সংকলন করেছেন 
হিশাম বিন যিয়াদ আবলু মিকদাম সতূ্রে। আর বর্ণনাকারী হিসেবে তিনি যঈফ। বখুারী তার 
সম্পর্কে বলেছেন, তার সম্পর্কে কথা আছে। আব ূদাউদ বলেছেন, অনির্ভরয�োগ্য। আব ূ
হাতেম বলেছেন, তিনি শক্তিশালী নন দরু্বল বর্ণনাকারী। ইবন হিব্বান বলেছেন, তিনি 
নির্ভরয�োগ্যদের উদ্ধৃতিতে জাল হাদীস বর্ণনা করতেন। তার বর্ণিত হাদীস প্রমাণয�োগ্য নয়। 
হাফেয বলেছেন, পরিত্যাজ্য। [দেখনু, তারীখ ইবন মঈুন: ২/৬১৬; জারহ ওয়াত-তা‘দীল: 
৯/৫৮; আল-কামেল: ৭/২৫৬৪; তাহযীব: ১১/৩৮; তাকরীব: ২/৩১৮]।
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“ত�োমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত। মানষুের কল্যাণের জন্যই ত�োমাদের বের করা হয়েছে। 
ত�োমরা সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখবে। আর 
আল্লাহর প্রতি দঢ়ৃ ঈমান রাখবে।”1

হাদীসে বর্ণিত পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের বিশ্লেষণ

প্রথম বৈশিষ্ট্য

ائمِِ أطَْيَبُ عِندَْ اللهِ مِنْ ريِحِْ المِْسْكِ خَلُوْفُ فَمِ الصَّ
 ‘সিয়াম পালনকারীর মুখের না খাওয়াজনিত গন্ধ মহান আল্লাহর কাছে মিসকের
চেয়েও অধিক উত্তম ঘ্রাণসম্পন্ন’।

আরবী ُخَلُوف শব্দটি প্রথম হরফে পেশ ও যবর যকু্ত হয়ে অর্থ দেয়, পাকস্থলি 
খাবারশনূ্য হলে মুখের ঘ্রাণের পরিবর্তন এবং এক প্রকার ভিন্ন গন্ধ সষৃ্টি হওয়া। এ 
দরু্গন্ধ মানুষের কাছে অপ্রিয় হলেও আল্লাহ তা‘আলার কাছে মিসক থেকেও অধিক 
সঘু্রাণসম্পন্ন। কেননা এ দুর্গন্ধ আল্লাহর আনগুত্য ও ইবাদতের কারণে সষৃ্টি হয়েছে। 
আর প্রত্যেক অপ্রিয় জিনিস যা আল্লাহর আনগুত্য ও তাঁর ইবাদতের কারণে সষৃ্টি 
হয় তা আল্লাহর কাছে প্রিয় এবং এর জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে কল্যাণকর শ্রেষ্ঠ ও 
উত্তম প্রতিদান প্রদান করা হয়।

যেমন দেখনু শহীদদের প্রতি, যিনি আল্লাহর কালেমাকে সমনু্নত রাখার উদ্দেশ্যে 
শাহাদাত বরণ করেন। কিয়ামতের দিন তিনি এমন অবস্থায় উঠবেন যে, তার 
শরীরের ক্ষতস্থান থেকে রক্ত টপটপ করে পড়তে থাকবে যার রং হবে রক্তের কিন্তু 
ঘ্রাণ হবে মিসকের ঘ্রাণের ন্যায়।2

অনরুূপভাবে হাজীদের ব্যাপারে এসেছে, আল্লাহ তা‘আলা আরাফাতের ময়দানের 
অবস্থানরতদের ব্যাপারে ফেরেশতাদের কাছে গর্ব করে বলেন, 

ڈاُنْظُرُوْا إلَِ عِباَدِيْ هَؤُلَءِ جَاءُوْنِْ شُعْثًا غُبًْاچ
 “ত�োমরা আমার বান্দাদের প্রতি লক্ষ্য কর�ো, এরা আমার কাছে এল�োমেল�ো
 চুল, ধলুিমাখা অবস্থায় হাজির হয়েছে।”3 হাদীসটি ইমাম আহমাদ ও ইবন
হিব্বান তার সহীহ গ্রন্থে সংকলন করেছেন।

1.	স রূা ৩; আলে ইমরান ১১০।
2.	 হাদীসে আব ুহুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 

বলেছেন, “যারাই আল্লাহর রাস্তায় যখম হবে, আর আল্লাহই ভালো জানেন কে আল্লাহর 
রাস্তায় যখম হয়েছে, সে ব্যক্তিই কিয়ামতের দিন এমনভাবে আসবে যে তার ক্ষতস্থান 
থেকে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, তার রং হবে রক্তের অথচ তার গন্ধ হবে মিসকের”। বখুারী, 
২৮০৩, মুসলিম, ১৮৭৬।

3.	 ইবন হিব্বান: ৩৮৫২; মসুনাদে আহমাদ ২/৩০৫ নং ৮০৩৩।
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আসর- পাঁচ

কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত
=بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيمِْ_

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তাঁর দরজার দিকে আহ্বান করেন, যাকে চান 
তিনি সঠিক পথের দিশা দেন, নিজের কিতাব নাযিলের মধ্য দিয়ে যিনি নেয়ামতধন্য 
করেন, যে কিতাব ‘মহুকাম’ ও ‘মতুাশাবিহ’ সংবলিত, ফলে যাদের অন্তরে রয়েছে 
সত্যবিমখু প্রবণতা তারা মতুাশাবিহ ্আয়াতগুল�োর পেছনে লেগে থাকে। আর যারা 
জ্ঞানে পরিপক্ক, তারা বলে, আমরা এগুল�োর প্রতি ঈমান আনলাম। আমি তাঁর 
প্রশংসা করি এ জন্য যে তিনি আমাকে সপুথের সন্ধান দিয়েছেন এবং এর উপায়-
উপকরণ সহজলভ্য করেছেন।

আর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া ক�োন�ো সত্য ইলাহ নেই, তাঁর ক�োন�ো 
শরীক নেই, এমন সাক্ষ্য দিচ্ছি যা দ্বারা আমি তাঁর শাস্তি থেকে নাজাত প্রত্যাশা 
করি, আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মহুাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসলূ, যিনি পথৃিবীতে 
আগমন ও পথৃিবী থেকে গমনকালে কার্যক্ষেত্রে ছিলেন সবচে পরূ্ণাঙ্গ মানষু।

দরূদ বর্ষিত হ�োক তাঁর ওপর, গারে হেরায় তার পরম সঙ্গী শ্রেষ্ঠ সাহাবী আব ূ
বকরের ওপর, উমরের ওপর যার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁর দীনকে সম্মানিত করেছেন 
এবং দুনিয়াকে তার দ্বারা অবিচল রেখেছেন, উসমানের ওপর যিনি নিজ বাসায় ও 
নিজ মিহরাবে শহীদ হয়েছেন, আলীর ওপর যিনি ইলমী বিষয়ের জটিলতা নিরসন ও 
অপ্রকাশ্য গঢ়ূ বিষয় উন্মোচনকারী, আর নবীর পরিবার-পরিজন ও সকল সাহাবীর 
ওপর যারা তাঁর প্রিয়জন ছিলেন। আর তাঁর উপর যথাযথ সালাম প্রদান করুন।

আমার ভাইয়েরা!

আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন,

ا  سًِّ رَزقَۡنهُٰمۡ  ا  مِمَّ وَاَنْفَقُوْا  لوٰةَ  الصَّ وَاَقَامُوا  اللهِ  كتِبَٰ  يتَۡلُوْنَ  ِينَۡ  الَّ =انَِّ 
مِّنْ  وَيَزِيدَْهُمْ  اُجُوْرهَُمۡ  لُِوَفّيَِهُمۡ   ┓٢٩ رَ  تَبوُْ لَّنْ  تجَِارَةً  يَّرجُۡوْنَ  وَّعَلَنيَِةً 
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الۡحَقُّ  هُوَ  الۡكتِبِٰ  مِنَ  الَِۡكَ  اَوحَۡيۡنَاۤ  ِىْۤ  وَالَّ  ٣٠ شَكُوْرٌ  رٌ  غَفُوْ َّهٗ  فَضۡلهِٖ☁انِ
ۢ بصَِيٌْ ٣١_ قاً لمَِّا بَيَۡ يدََيهِۡ☁انَِّ الَله بعِِباَدِهٖ لَخَبيٌِْ مُصَدِّ

“যারা আল্লাহর কিতাব তেলাওয়াত করে, সালাত কায়েম করে এবং আমি 
তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছি তা থেকে গ�োপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে; তারা 
ত�ো মলূত এমন এক ব্যবসায়ের আশা করে, যাতে কখন�ো ল�োকসান হবে না; 
তা এ জন্য যে, আল্লাহ তাদেরকে পরিপরূ্ণভাবে তাদের কাজের পরুস্কার প্রদান 
করবেন এবং নিজ অনগু্রহে তাদেরকে আর�ো বাড়িয়ে দেবেন। নিশ্চয়ই তিনি 
অত্যন্ত ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী। (হে নবী!) আপনার প্রতি আমি যে কিতাব 
অবতীর্ণ করেছি, তা সত্য। এটি তাঁর পরূ্ববর্তী কিতাবসমহূের সত্যায়নকারীও। 
নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ব্যাপারে সবিশেষ অবগত, সম্যক দ্রষ্টা।”1

আল্লাহর কিতাবের তিলাওয়াত দ’ুপ্রকার। যথা-

১। প্রথম প্রকার: হুকমী তিলাওয়াত। এটা হল�ো আল্লাহর কথাকে বিশ্বাস করা, তাঁর 
নির্দেশ মেনে নিয়ে তাঁর নিষিদ্ধ বিষয়সমহূ থেকে বর্জন করে কিতাব তথা আল 
কুরআনের সকল হুকুম-আহকাম বাস্তবায়ন করা। এ বিষয়ে অন্য আসরে বিস্তারিত 
আল�োচনা আসবে ইনশাআল্লাহ।

২। দ্বিতীয় প্রকার: শাব্দিক তিলাওয়াত। এটা হল�ো আল কুরআন পাঠ করা। এর 
ফযীলতের ব্যাপারে কুরআন ও সনু্নাহ হতে অনেক দলীল প্রমাণ রয়েছে। ফযীলত 
হয়ত�ো পরুা কুরআনের ব্যাপারে আবার হয়ত�ো নির্দিষ্ট ক�োন�ো সরূার ব্যাপারে 
রয়েছে আবার কখন�ো হয়ত�ো নির্দিষ্ট ক�োন�ো আয়াতের ব্যাপারে রয়েছে।

যেমন বখুারী ও মুসলিমে উসমান ইবন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত 
হয়েছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ڈخَيْكُُمْ مَنْ تَعَلَّمَ القُرْآنَ وعََلَّمَهُچ
“ত�োমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ওই ব্যক্তি যিনি কুরআন মাজীদ শিক্ষা করেন এবং 
অন্যকে শিক্ষা দেন।”2

বখুারী ও মসুলিমে আর�ো বর্ণিত হয়েছে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে, তিনি 
বলেন, রাসলূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ِيْ يقَْرَأُ القُْرْآنَ وَيَتتََعْتَعُ فيِهِْ  رَةِ وَالَّ فَرَةِ الكْرَِامِ البََْ ڈالمَْاهرُِ باِلقُْرْآنِ مَعَ السَّ
وَهُوَ عَلَيهِْ شَاقٌّ لَُ أجَْرَانِچ

1.	স রূা ৩৫; আল-ফাতির ২৯-৩১।
2.	স হীহ বখুারী: ৫০২৭।
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আসর- আট

সিয়াম পালন এবং এর কাযার বিধানের দিক থেকে
মানুষের প্রকারভেদের অবশিষ্ট আল�োচনা

=بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيمِْ_
যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি অনন্য, মহান, প্রবল, ক্ষমতাবান, শক্তিশালী, 
মহাপ্রতাপশালী; কল্পনা ও দষৃ্টিশক্তির মাধ্যমে আয়ত্ব করার উর্ধ্বে; প্রত্যেক সষৃ্টিকে 
তিনি মখুাপেক্ষিতার বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করেছেন; আপন শক্তিমত্তা প্রকাশ করেছেন 
দিবারাত্রির আবর্তনের মধ্য দিয়ে; দরুার�োগ্য র�োগীর ক্রন্দন শ�োনেন, যে নিজ 
অসবুিধার অনযু�োগ-অভিয�োগ করে; গুহাভ্যন্তরে আধঁার রাতে কৃষ্ণকায় পিপঁড়ের 
পদচিহ্ন তিনি দেখেন; অন্তরের অব্যক্ত এবং মনের লকুান�ো বিষয়ও তিনি জানেন; 
তাঁর গুণাবলিও তাঁর সত্তার মত�োই (যেমনিভাবে তাঁর সত্তার প্রকৃত ধরণ কেউ 
জানে না তেমনিভাবে তাঁর গুণাগুণের প্রকৃত রূপ কেউ জানে না), যারা তার সাদশৃ্য 
নির্ধারণ করে (মশুাব্বিহা) তারা কাফের; কুরআন ও সনু্নায় তিনি নিজেকে যেসব 
গুণে গুণান্বিত করেছেন আমরা তা স্বীকার করি:

سَ بنُۡيَانهَٗ  نۡ اَسَّ سَ بنُۡيَانهَٗ عَلٰ تَقۡوٰى مِنَ اللهِ وَرضِۡوَانٍ خَيٌۡ اَمْ مَّ =اَفَمَنۡ اَسَّ
عَلٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ _

“যে তার গহৃের ভিত্তি আল্লাহর তাকওয়া ও সন্তুষ্টির উপর প্রতিষ্ঠা করল সে কি 
উত্তম নাকি ঐ ব্যক্তি যে তার গহৃের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছে এক গর্তের 
পতন�োন্মুখ কিনারায়?”1 আমি পবিত্র ও মহান সে সত্তার প্রশংসা করি, আনন্দ 
ও বেদনা সর্বাবস্থায়।

আর আমি সাক্ষ্য প্রদান করি যে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া ক�োন�ো সত্য ইলাহ নেই, 
তাঁর ক�োন�ো অংশীদার নেই, সষৃ্টি ও পরিচালনায় তিনি এক-অদ্বিতীয়:

=وَرَبُّكَ يخَۡلُقُ مَا يشََاءُٓ وَيَخۡتَارُ_
1.	স রূা ৯; আত-তাওবা ১০৯।
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“আর আপনার রব যা ইচ্ছা সষৃ্টি করেন এবং মন�োনীত করেন।”1 আমি আরও 
সাক্ষ্য দেই যে মহুাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসলূ, যিনি শ্রেষ্ঠতম পণু্যাত্মা নবী।

আল্লাহ সালাত তথা উত্তম প্রশংসা বর্ষণ করুন তাঁর ওপর, তাঁর হেরা গুহার সাথী 
আব ূবকরের ওপর, কাফেরদের মূল�োৎপানকারী উমরের ওপর, স্বগহৃদ্বারে শহীদ 
উসমানের ওপর, শেষ রাতে সালাত আদায়কারী আলীর ওপর এবং তার সকল 
পরিবারবর্গ, সকল সাহাবী মহুাজির ও আনসারীগণের ওপর। আর আল্লাহ তাদের 
উপর যথাযথ সালাম পেশ করুন।

আমার ভাইয়েরা! ইত�োপরূ্বে সিয়াম পালনের ক্ষেত্রে সাত প্রকার মানুষের কথা 
আল�োচনা করেছি। আর এই হল�ো অবশিষ্ট প্রকারের মানুষের আল�োচনা।

অষ্টম প্রকার: ঋতুবতী মহিলা।

সতুরাং ঋতুবতী মহিলার জন্য সিয়াম পালন করা হারাম; তার দ্বারা সিয়াম পালন 
সহীহ হবে না।

কারণ, রাসলূলু্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

 ، مَا رَأَيتُْ مِنْ ناَقصَِاتِ عَقْلٍ وَدِينٍْ أذَْهَبَ للُِبِّ الرَّجُلِ الحَازمِِ مِنْ إحِْدَاكُنَّ
قُلنَْ: وَمَا نُقْصَانُ دِينْنَِا وعََقْلنَِا ياَ رسَُوْلَ الله؟ِ قَالَ: أَلَيسَْ شَهَادَةُ المَرْأةَِ مِثلَْ 
إذَِا  أَلَيسَْ  عَقْلهَِا،  نُقْصَانِ  مِنْ  فَذَلكِِ  قَالَ:  بلََ،  قُلنَْ:  الرَّجُلِ  شَهَادَةِ  نصِْفِ 

حَاضَتْ لمَْ تصَُلِّ وَلمَْ تصَُمْ قُلنَْ: بلََ، قَالَ: فَذَلكِِ مِنْ نُقْصَانِ دِينْهَِا
“ত�োমাদের মত�ো দীন ও জ্ঞানগত অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও আর কাউকে বিচক্ষণ 
ল�োকের বুদ্ধি হরণে এমন পারঙ্গম দেখিনি। তারা প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর 
রাসলূ! আমাদের দীন ও জ্ঞানগত অসম্পূর্ণতা কী? তিনি বললেন, নারীর সাক্ষ্য 
কি পরুুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক নয়? তারা বলল, নিশ্চয়। তিনি বললেন, এটাই 
হল�ো ত�োমাদের জ্ঞানগত কমতি। আর ঋতু অবস্থায় তার সালাত ও সিয়াম 
পালন করতে হয় না, এমন নয় কি? তারা বলল হ্যাঁ, তিনি বললেন, এটাই 
হল�ো দীনী কমতি।”2

হায়েয হল�ো: প্রকৃতিগত রক্তক্ষরণ নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য যা নারীদের নিয়মিত 
হয়ে থাকে।

1.	স রূা ২৮; আল-কাসাস ৬৮।
2.	 সহীহ বখুারী: ৪০৩; সহীহ মুসলিম: ১৩২।
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আসর- পনের�ো

সিয়াম ভঙ্গের শর্তাবলি এবং যে কাজে সিয়াম ভাঙে না
আর সাওম পালনকারীর জন্য যা করা জায়েয

=بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيمِْ_
সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি প্রজ্ঞাময় স্রষ্টা, মহীয়ান সহিষ্ণু সত্যবাদী, দয়াল ু
সম্মানিত রিযিকদাতা, সাত রাস্তা তথা আসমানকে ক�োন�ো প্রকার খুঁটি ও লগ্নি 
ছাড়াই উপরে উঠিয়েছেন, যমীনকে সঊুচ্চ পাহাড় দ্বারা সসু্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত 
করেছেন, তাঁর সষৃ্টির কাছে দলীল-প্রমাণাদি ও ম�ৌলিক তত্ত্বের মাধ্যমে পরিচিত 
হয়েছেন, সকল সষৃ্টিকুলের রিযিকের দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন, মানষুকে সষৃ্টি 
করেছেন সবেগে স্খলিত পানি থেকে, তাকে শরীয়ত দিয়ে বেধঁে দিয়েছেন যাতে সে 
সম্পর্ক ঠিক রাখে, যেগুল�ো তাঁর মনঃপতু হয় না এমন ভুল-ভ্রান্তি তার থেকে 
মার্জনা করেছেন। আমি তার প্রশংসা করি যতক্ষণ নির্বাক চুপ থাকে আর যতক্ষণ 
ক�োন�ো কথক কথা বলে।

আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া ক�োন�ো ইলাহ নেই, তাঁর ক�োন�ো 
শরীক নেই, এটা নিষ্ঠাবানের সাক্ষ্য ক�োন�ো মনুাফিকের সাক্ষ্য নেই। আমি আরও 
সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মহুাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসলূ যার দাওয়াত উপর-নীচ সকল 
স্থানকে ব্যাপকভাবে অন্তর্ভুক্ত করে। আল্লাহ তাঁর উপর সালাত পেশ করুন, অনরুূপ 
তাঁর সাথী আব ুবকরের উপর, যিনি উপযকু্ত বিচক্ষণতার সাথে মরুতাদদের বিরুদ্ধে 
দাঁড়িয়েছিলেন, আর ‘উমারের ওপর, যিনি কাফেরদের মাথাব্যাথার কারণ 
হয়েছিলেন এবং বন্ধ দরজা খুলেছিলেন, আর ‘উসমানের উপর, যার সম্মানকে 
পাষণ্ড-সীমালঙ্ঘনকারী ব্যতীত কেউ নষ্ট করেনি, অনরুূপভাবে ‘আলীর ওপর, 
যিনি তাঁর বীরত্বের কারণে সংকীর্ণ পথেও হাটতে সক্ষম ছিলেন। তদ্রূপ রাসলূের 
সকল পরিবার-পরিজন, সকল সাহাবী যাদের প্রত্যেকেই অন্যদের উপর 
পেয়েছিলেন শ্রেষ্ঠত্ব। আর আল্লাহ তাদের যথাযথ সালামও প্রদান করুন।

আমার ভাইয়েরা! পরূ্বে আমরা সিয়াম ভঙ্গের কারণসমহূ নিয়ে আল�োচনা 
করেছি। হায়েয ও নেফাস ছাড়া সিয়াম ভঙ্গের অন্যান্য কারণসমহূ যেমন, 
সহবাস করা, সরাসরি বীর্যপাত ঘটান�ো, খাদ্য কিংবা এ জাতীয় কিছ ুখাওয়া বা 
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আসর- চব্বিশ

জান্নাতীদের বৈশিষ্ট্যাবলি
(মহান আল্লাহ তাঁর বিশেষ দয়া ও অনগু্রহে

আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন)

=بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيمِْ_
সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সকল প্রাণবানকে সষৃ্টি করেছেন এবং তার গঠন 
সনুিপণু বানিয়েছেন। আসমানসমহূ ও যমীনকে পথৃক করে দিয়েছেন ইত�োপরূ্বে 
উভয়ে ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল। আপন প্রজ্ঞানযুায়ী বান্দাদের ভাগ্যবান ও 
হতভাগার শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। ভাগ্যবানদের কিছ ুকারণ নির্ধারণ করেছেন 
যা মতু্তাকী অবলম্বন করে। তারা অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পরিণামের প্রতি লক্ষ্য করে যা 
অনন্তকালের তাই পছন্দ করে। আমি প্রশংসা করি তাঁর, আর এ স্বীকৃতি প্রদান 
করছি যে আমি তার প্রশংসার হক আদায় করতে সমর্থ নই। আমি তাঁর কৃতজ্ঞতা 
জ্ঞাপন করি আর তিনি অনন্ত কৃতজ্ঞতা পাবার য�োগ্য।

আমি সাক্ষ্য দেই যে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোন�ো সত্য ইলাহ নেই; তাঁর কোন�ো 
শরীক নেই। তিনি সকল সষৃ্টিকুলের সত্যিকারের মালিক; তারা সবাই তার দাস। 
আমি আরও সাক্ষ্য দেই যে মহুাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসলূ। যিনি সরুত ও সীরাতে 
তথা চেহারা ও চরিত্রে পরূ্ণতর ও সনু্দরতম ব্যক্তি।

আল্লাহ সালাত ও সালাম বর্ষিত করুন তাঁর ওপর, তাঁর সাহাবী আব ূবকরের ওপর 
যিনি অনুসারীদের মধ্যে মর্যাদায় ছিনিয়ে নেয়ায় বিজয়ী প্রতিয�োগী, উমরের ওপর 
যিনি ছিলেন ন্যায়বিচারক যার তুলনা নয় ক�োন�ো মানষু, উসমানের ওপর যিনি 
প্রত্যশা মাফিক শাহাদাতের জন্য নিজেকে সমর্পণ করেছেন, আলীর ওপর যিনি 
ক্ষণিকের বিষয়াবলি বিকিয়েছেন এবং অনন্তের বিষয়াদি খরিদ করেছেন এবং তাঁর 
পরিবার-পরিজন আর আল্লাহর দীনের যথার্থ সাহায্যকারী তাঁর সাহাবীগণের ওপর।

মসুলিম ভাইয়েরা! আপনারা জান্নাতের নিয়ামতসমহূ ও তাতে বিভিন্ন প্রকারের 
খশুি ও আনন্দের বস্তু সম্পর্কে শুনেছেন। আল্লাহর শপথ, জান্নাত এতই উপযকু্ত 
যে এর জন্য প্রত্যেক আমলকারী আমল করবে এবং প্রতিয�োগীরা এতে 
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আসর- ত্রিশ

রমযান মাসের সমাপ্তি
=بِسۡمِ اللهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيمِْ_

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলার জন্য, যিনি প্রশস্ত, মহান, বদান্য, দানশীল, দয়ালু। 
তিনি সব কিছ ুসষৃ্টি করেছেন। অতঃপর তা নিপণুভাবে নিরূপণ করেছেন। তিনি 
শরীয়ত নাযিল করেছেন আর তা সহজ করেছেন। তিনি মহাপ্রজ্ঞাবান ও সর্বজ্ঞাতা। 
তিনি সষৃ্টির সচূনা করেছেন অতঃপর তা সম্পন্ন করেছেন। [আর সরূ্য ভ্রমণ করে 
তার নির্দিষ্ট পথে, এটা মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ (আল্লাহ)-র নির্ধারণ। আর চাঁদের 
জন্য আমি নির্ধারণ করেছি মানযিলসমহূ, অবশেষে সেটি খেজরুের শুষ্ক পরুাতন 
শাখার মত হয়ে যায়। সরূ্যের জন্য সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া, আর রাতের 
জন্য সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা, আর প্রত্যেকেই কক্ষ পথে ভেসে বেড়ায়।] 
(সরূা ৩৬; ইয়াছীন ৩৮-৪০)

প্রশংসা করছি তিনি যা প্রদান করেছেন এবং হেদায়াত দিয়েছেন তার। কৃতজ্ঞতা 
জ্ঞাপন করছি তাঁর অনগু্রহ ও দানের। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে তিনি ছাড়া ক�োন�ো সত্য 
ইলাহ নেই। তিনিই মুনিব, উচ্চ ও সর্বোচ্চ। তিনি প্রথম তাঁর আগে কিছ ুনেই। 
তিনি শেষ তাঁর পরে কিছ ুনেই। তিনি বিজয়ী তাঁর ওপর কেউ নেই। তিনি নিকটে 
তাঁর চেয়ে কাছে কিছ ুনেই। তিনি সবকিছইু জানেন। আর সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মহুাম্মদ 
তাঁর বান্দা ও রাসলূ, যাকে তিনি সকল সষৃ্টিকুল থেকে নির্বাচিত করেছেন।

আল্লাহ সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন তাঁর ওপর; তাঁর সাথী শ্রেষ্ঠতম সত্যবাদী 
আব ূ বকরের ওপর; ধর্মকর্মে বীরত্বে খ্যাতিমান উমরের ওপর; দষু্কৃতিকারীদের 
হাতে অন্যায়ভাবে নিহত উসমানের ওপর; সনুিশ্চিতভাবে সবচে নিকটাত্মীয় আলীর 
ওপর এবং তাঁর সকল পরিবার-পরিজন, সাহাবী ও কিয়ামত পর্যন্ত আগত 
সচুারুরূপে তাঁদের অনুসরণকারীদের ওপর।

ভ্রাতৃবনৃ্দ! অতি শীঘ্রই রমযান মাস আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছে এবং নতুন 
একটি মাস আগমন করছে। কিন্তু রমযান মাস আমাদের আমল অনযুায়ী আমাদের 
পক্ষে কিংবা বিপক্ষে সাক্ষী হয়ে থাকবে। এ মাসে যে ব্যক্তি ভাল�ো আমল করতে 
পেরেছে, সে যেন আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে। ও শুভ পরিণামের অপেক্ষায় 
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ءٍ قَدِيرٌْ غُفِرَتْ  ، لَُ المُْلكُْ وَلَُ الحَْمْدُ وَهُوَ عَلَ كُلِّ شَْ الُله وحَْدَهُ لَ شَِيكَ لَُ
خَطَاياَهُ وَإِنْ كَانتَْ مِثلَْ زَبَدِ الَْحْرِچ

“যে ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয সালাতের পর ৩৩ বার সবুহানাল্লাহ, ৩৩ বার 
আলহামদুলিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার ৩৩ বার ম�োট ৯৯ বার। সর্বশেষে ১০০ 
পরূ্ণ করতে বলবে,

ءٍ  ، لَُ المُْلكُْ وَلَُ الحَْمْدُ وَهُوَ عَلَ كُلِّ شَْ ڈلَ إلََِ إلَِّ الُله وحَْدَهُ لَ شَِيكَ لَُ
قَدِيرٌْچ

তাহলে তার গুনাহ সমদু্র ফেনা পরিমাণ হলেও আল্লাহ তা মাফ করে দেবেন।”1

সতুরাং হে আমার ভাইগণ! আপনারা পণূ্যের কাজে বেশি করে আত্মনিয়�োগ করুন। 
পাপ ও গুনাহ থেকে বেচঁে থাকুন। যাতে আপনাদের পার্থিব জীবন সখুময় হয় আর 
মতৃ্যুর পর চিরস্থায়ী শান্তির অধিকারী হতে পারেন।

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

طَيّبِةًَ☃  حَيوٰةً  فَلَنُحۡييَِنَّهٗ  مُؤۡمِنٌ  وَهُوَ  اُنثْٰ  اَوۡ  ذَكَرٍ  مِّنْ  صَالحًِا  عَمِلَ  =مَنۡ 
وَلَجَۡزِيَنَّهُمۡ اَجۡرَهُمْ باِحَۡسَنِ مَا كَانوُْا يعَۡمَلُوۡنَ_

“পরুুষ ও নারীদের মধ্য থেকে যে ঈমানসহ সৎকর্ম করে, আমরা তাকে পবিত্র 
জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কার্যের উত্তম পরুস্কার দেব।”2

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের ঈমানের ওপর মজবতু রাখনু এবং আমলে সালেহ 
করার তাওফীক দিন। হায়াতে তায়্যিবাহ দান করুন। আমাদেরকে পণু্যবান 
ব্যক্তিদের সঙ্গী বানান। 

আর সকল প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলার জন্য, যিনি সষৃ্টিকুলের রব। আল্লাহ সালাত 
ও সালাম পেশ করুন আমাদের নবী মহুাম্মাদ, তাঁর পরিবার-পরিজন ও 
সাহাবীগণের ওপর।

 - সমাপ্ত -

1.	স হীহ মসুলিম: ৫৯৭।
2.	স রূা ১৬; আন-নাহল ৯৭।


